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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শাস্তিনিকেতন। 8રુe
বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের बाशहे cनषद, बाब ८कॉषाe नब्र, मूब नद्र, बाहेब नब, निळजब कब्रनाब वश नब्र, चछ দশজনের চিরাভ্যন্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাকে এত খোজ খুঁজতে হয়েছে এত কাৱা কাদতে হয়েছে ।
এ-কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না । দেশ আপনার চিরদিনের যে-জিনিসটি মনের ভূলে হারিয়ে বলেছিল, তার জন্তে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে লে দেশ বঁচিবে কী করে । চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবগুক বার সহজচেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আছন্ন করতে পারে না । এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদন ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদন । যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে জানতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্তে একলা তাকে কারা জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জন্তেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে-দেশ কাদতে ভুলে গেছে, খোজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাদা, একলা খোজা এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার । অসাড় দেশকে জাগাবার জন্তে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।
আমরা ধার কথা বলছি তার সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তার চেতনা চেতনাকেই খুজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চারদিকে যে সকল স্কুল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, চৈতন্ত না হলে চৈতন্ত আশ্রয় পায় না যে ।
এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তার সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল । মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল ৰেখানে সেখানকার পথ কোন দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে । সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেখে সরল, ब९ किक जनउTांश्जनं९, बशरङ ८६षान्न या किहू चांप्इ नयरठद्र उिष्ठद्र निदब्रहे ८ग *ष চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্তস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌছেছে ৰিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন। ;
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